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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সহকর্মীবৃন্দ, 

ইউএনডিপি ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ 

শিক্ষকবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 
বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ডের অন-লাইন আবেদন ব্যবস্থাপনার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সকলকে আমত্মরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

মার্চ স্বাধীনতার মাস। আমাদের মহান নেতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সদ্য স্বাধীন দেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে আধুনিক শিক্ষার বিস্তারে ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশনের সুপারিশেই গঠিত হয়েছিল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট। 

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। জাতিকে শিক্ষার মাধ্যমে আলোকিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন শিক্ষক সমাজ। তাই শিক্ষের কল্যাণে বর্তমান সরকার অত্যন্ত আন্তরিক। 

বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের অবসরকালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী অবসর বোর্ডের মাধ্যমে ছয় লক্ষ শিক্ষক-কর্মচারীর কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়েছে। 

বিএনপি সরকারের শাসনামলে পুরো পাঁচ বছর কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকান্ড বন্ধ ছিল। বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের সচ্ছল ও মান সম্মত জীবন যাপনের নিশ্চয়তা দিতে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ট্রাস্টের কর্মকান্ড পুনরায় চালু করে। 

দেশে নাগরিক সেবা নিশ্চিত ও অব্যবস্থাপনা দূর করতে আমরাই প্রথম অন-লাইনে ফর্ম পূরণের সুযোগ সৃষ্টি করি। অবকাঠামো নির্মাণ কাজে স্বচ্ছতা বিধানে ই-টেন্ডার চালু করি। 

সুধিবৃন্দ, 

জাতির পিতা বলতেন, ‘সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই।' তাই তিনি যুদ্ধবিধ্বসত্ম দেশকে পুনর্গঠনের পাশাপাশি মুক্তচিন্তার চর্চা এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা '৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে দেশের বিভিন্ন স্থানে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি। যা জোট সরকারের উদাসীনতায় পরবর্তী পাঁচ বছরে আর এগোয়নি। এবারে ক্ষমতায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পূর্ণতা দিতে উদ্যোগ নেই। আমরা দেশের ৪টি প্রকৌশল ইনস্টিটিউটকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করি। দেশের সকল জেলা শহরে ক্রমান্বয়ে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তা আমাদের আছে। 
'৯৬ সালে আমরা কম্পিউটার সামগ্রীর ওপর আমদানি শুল্ক ও কর প্রত্যাহার করেছিলাম। কম্পিউটার সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে এনে দিয়েছিলাম। মোবাইল ব্যবসার মনোপলি ভেঙ্গে একেও সুলভ করে দেই। এবার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার সেই সোনার মানুষ গড়ার কাজটি করছি। 

আমরা নতুন প্রজন্মকে তথ্য প্রযুক্তিতে অভ্যসত্ম করে তুলছি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সত্মরের পাঠ্যপুস্তকগুলো নিয়ে ই-বুক তৈরী করেছি। 

আমরা মাধ্যমিক পর্যায়ে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছি। প্রতিটি স্কুলে কম্পিউটার দিচ্ছি। মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম প্রতিষ্ঠা করেছি। আইটি দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে। 

দেশের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে এ পর্যমত্ম প্রায় তিন হাজার আইটি ল্যাব স্থাপন করেছি। দুর্গম অঞ্চলে ভ্রাম্যমান আইটি ল্যাব পাঠাচ্ছি। যেখানে বিদ্যুৎ নেই সেখানে সোলার এনার্জির ব্যবস্থা করেছি। শিক্ষার্থীদের কম দামে ‘দোয়েল ল্যাপটপ' দেয়ার ব্যবস্থা করেছি। 

আমরা গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের সুযোগ করে দিচ্ছি। এ জন্য শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা ‘আইসিটি অ্যাক্ট ২০০৯' ও আইসিটি নীতি প্রণয়ন করেছি। আইসিটিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। আমরা ই-গর্ভনেন্স সম্প্রসারিত করছি। সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ড-উইডথ ক্যাপাসিটি বাড়িয়েছি। ইন্টারনেট সেবা সহজলভ্য করেছি। থ্রি-জি মোবাইল সার্ভিস প্রবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছি। 

২১ ফেব্রুয়ারী থেকে মোবাইলে বাংলায় এসএমএস প্রেরণের শুভ সূচনা করেছি। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে পেশাজীবীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করেছি। 

আমরা জাতীয় ই-তথ্যকোষ তৈরি করেছি। দেশের সাড়ে চার হাজার ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র স্থাপন করেছি। এ সকল সেবাকেন্দ্র থেকে প্রতিমাসে ৪০ লক্ষাধিক মানুষ সেবা গ্রহণ করছে। কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। 

আখচাষীরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে চিনিকলগুলোতে তাদের উৎপাদিত আখ বিক্রি করতে পারছেন। এ রকম সাতশ'র বেশি ই-সেবা প্রদানের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে।  

প্রিয় শিক্ষক ভাই ও বোনেরা, 

আজ আমি সত্যিই আনন্দিত ও গর্বিত যে কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর বোর্ড তাদের আবেদন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করতে যাচ্ছে। এখন থেকে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীগণ অন-লাইনে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে, এমনকি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র থেকেও আবেদন করতে পারবেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিজ বাড়িতে বসেই তাদের প্রাপ্য টাকা পাবেন। 

আপনারা দেশ ও জাতি গঠনে আপনাদের মেধা, সততা ও আন্তরিকতাপূর্ণ আত্মনিয়োগে কখনও পিছপা হবেন না। আপনাদের নিবেদিতপ্রাণ অবদানের কথা সকলে চিরদিন মনে রাখবে। 

এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট ও অবসর সুবিধা বোর্ডের অন-লাইন আবেদন ব্যবস্থাপনার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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